সুষ্ঠু নির্বাচন চাইলে বড় দুদলকে সংকট সমাধানে আসতে হবে : সাখাওয়াত
নিজস্ব বার্তা পরিবেশক
সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, দেশে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হলে দুটি বড় দলকে সংকট সমাধানে বসতে হবে। রাজনৈতিক এই সংকট থেকে উত্তোলনের জন্য একে অপরের দোষারোপ করে কোন লাই নেই। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐকমত্যে পৌঁছানো। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো যদি রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্র না থাকে তাহলে দেশের মধ্যে গণতন্ত্র থাকবে না। তাই দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় সব দলের অংশগ্রহণে একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে হবে।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবে সাউথ এশিয়া ইয়াথ ফর পিস অ্যান্ড প্রোসপারেটি সোসাইটি (এসএওয়াইপিপিএস) কর্তৃক আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। সংস্থার সধারণ সম্পাদক এনএম সাজ্জাদুল হকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না, ঢাবির অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসাইন, ড. পিয়াস করিম, সাংবাদিক জগলুল আহমেদ চৌধুরী, সাদেক খান ও মেজর (অব.) নিয়াজ আহমেদ জাবের। আলোচনা সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. দিলারা চৌধুরী।

আলোচনায় তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে আমাদের দেশের রাজনৈতিক অবস্থা। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র নেই। তাই দেশের মধ্যেও গণতন্ত্র চর্চা হচ্ছে না। তাই যে দলেই ক্ষমতায় আসে আমাদের সংবিধানকে যেভাবে পারে সাজিয়ে নেয়। আর এর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে বিচার বিভাগকে। বিশ্বের কোথাও রাজনৈতিক বিষয়গুলো আলোচনার জন্য বিচার বিভাগকে ব্যবহার করা হয় না।

আলোচনা সভায় অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, দেশে সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হলে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একটি শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন। বর্তমান যে নির্বাচন কমিশন আছে তার অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। কারণ তারা শক্তিশালী নয়। বিগত আজিজ কমিশনারদের মতোই যারা নিজেরাই ক্ষমতা ছেড়ে দিতে চায়। তাই একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করতে হলে নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে।

সভায় বক্তারা আরও বলেন, আমাদের দেশকে ৪২ বছরের গণতন্ত্রের দেশ বলা যাবে না। কারণে আমাদের গণতন্ত্র স্থবির হয়ে পড়েছে। যারাই ক্ষমতা আসে তারাই এখানে প্রতিটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের পছন্দের লোক দিয়ে সাজিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগও আজ প্রশ্নবিদ্ধ। তাই সুষ্ঠু গণতন্ত্র চর্চা ও অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য একটি শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন গঠন করা দরকার।

বক্তারা আরও বলেন, আমাদের অতীত থেকে প্রমাণ হয় ক্ষমতাসীন দলের অধীনে কোন নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে পারে না। নির্বাচন নিয়ে দেশে যে সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এর থেকে উত্তরণের জন্য রাজনৈতিক দলের ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। তা না হলে দেশ এক গভীর সংকটের মধ্যে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
